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ইসলােম মানবািধকােরর ক্েষত্রসমূহ ও তার পর্যােলাচনা

ক.  জীবেনর অিধকার :  পিবত্র েকারআন জীবেনর অিধকারেক মানুেষর প্রধান অিধকার বেল মেন কের। মানুেষর দু’ধরেনর
জীবন রেয়েছ। ৈদিহক বা আধ্যাত্িমক জীবন হরেণর েকান অিধকার েনই। ৈদিহক জীবন হরণ হত্যার মাধ্যেম সংঘিটত হয়।

,েকারআেনর দৃষ্িটেত এ কর্ম সমগ্র মানব জািতেক হত্যার শািমল। তাই বলা হেয়েছ

مَنْ قَل نفساً بغر نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قل الناس جميعاً

েয েকউ প্রােণর িবিনমেয় প্রাণ অথবা পৃিথবীেত অনর্থ সৃষ্িট করা ছাড়া কাউেক হত্যা কের েস েযন সব মানুষেকই“
হত্যা কের।”১

মানুেষর আধ্যাত্িমক জীবন হরণ মানুষেক পথভ্রষ্ট করার মাধ্যেম ঘেট থােক। যিদ েকান ব্যক্িত কাউেক েকানভােব
পথভ্রষ্ট কের,েস তার আধ্যাত্িমক জীবেনর িবনাশ সাধন কেরেছ।

েকারআেনর দৃষ্িটেত জীবেনর অিধকার আল্লাহর পক্ষ হেত মানুষেক েদয়া হেয়েছ। তাই একমাত্র িতিনই এর ওপর অিধকার
রােখন এবং তাঁর অনুমিত ব্যিতেরেক িনেজেক অথবা অন্যেক ৈদিহক বা আধ্যাত্িমকভােব হত্যার অিধকার েকউ রােখ না।
তেব লক্ষ্য রাখেত হেব,অন্যান্য অিধকােরর মত জীবেনর অিধকারও িনঃশর্ত নয়। মানবািধকােরর দািবদার প্রায় সকেলই
এিট স্বীকার কেরন। মানুেষর জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মািনত বেল িবেবিচত যতক্ষণ না েস অন্েযর জীবনেক হুমিকর
সম্মুখীন কের। এ কারেণই যিদ েকান ব্যক্িত কাউেক হত্যার েচষ্টা কের (উদ্যত হয়),তেব ঐ ব্যক্িতেক হত্যা করা
ৈবধ  বেল  সকেলই  িবশ্বাস  কের।  ইসলােম  ‘েকসাস’-এর  িবধানও  মানুেষর  জীবন  রক্ষার  জন্য  প্রণীত  হেয়েছ।  েকারআন

,বেলেছ

و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

েহ বুদ্িধমানগণ! েকসােসর মধ্েয েতামােদর জন্য জীবন রেয়েছ।”২“

েকসাস’-এর  শাব্িদক  অর্থ  হেলা  সমপিরমাণ  বা  অনুরূপ।  পিরভািষক  অর্েথ  ‘েকসাস’  হেলা  িবেশষ  অপরােধর  ক্েষত্ের‘
(হত্যা,অঙ্গহািন বা আহত করা)  অপরাধীেক অনুরূপ শাস্িত প্রদান যােত কের যার ওপর অপরাধ সংঘিটত হেয়েছ,আহত বা
অঙ্গহািনর ক্েষত্ের স্বয়ং েস এবং হত্যার ক্েষত্ের তার রক্েতর দািবদার িনকটাত্মীয়গণ আন্তিরক সান্ত্বনা পান

এবং তার হৃত অিধকােরর এভােব ক্ষিতপূরণ হয়।

েকসােসর ৈবিশষ্ট্য



১.  েকসােসর িবধানেক ইসলাম ব্যক্িতেকন্দ্িরক িহেসেব েঘাষণা কেরেছ :  ইসলাম-পূর্ব আরেব েকসােসর েকান িবধান
িছল  না।  তাই  েয  ব্যক্িতর  ওপর  অপরাধ  সংঘিটত  হেতা  তার  িনকটাত্মীয়গণ  শুধু  অপরাধী  ব্যক্িতেকই  নয়,তার
পিরবার,এমন িক েগাত্েরর ওপর হামলা করত। ফেল এক ব্যক্িতর রক্েতর িবপরীেত দশ বা শত ব্যক্িতর রক্ত ঝরত ও িনহত
হেতা।  এরূপ  সমােজ  েকসােসর  িবধান  প্রণয়ন  কের  ইসলাম  শাস্িতেক  একমাত্র  অপরাধীেকন্দ্িরক  েঘাষণা  েদয়  এবং  শত

ব্যক্িতর জীবন রক্ষা কের। এজন্যই মহান আল্লাহর কথায় েকসাসেক মানুেষর জন্য জীবন িহেসেব উল্িলিখত হেয়েছ।

২.  েকসাস  (হত্যা  ও  অঙ্গহািনর)  ইসলােমর  এ  সম্পর্িকত  ত্িরিবধােনর  একিট  :  েকসাস  অর্থ  এিট  নয়,রক্েতর  দািবদার
আত্মীয়গণেক  অবশ্যই  েকসাস  গ্রহণ  করেত  হেব,বরং  তারা  েকসাস  ও  ‘িদয়াত’  (রক্েতর  িবিনমেয়  অর্থ  বা  রক্তপণ)-এর
মধ্েয একিটেক েবেছ িনেত পােরন,এমন িক অেনক ক্েষত্েরই ইসলামী শরীয়েত রক্েতর দািবদারেদর অপরাধীেক ক্ষমা করেত

: উৎসািহত করা হেয়েছ। সূরা বাকারার ১৭৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

অতঃপর  তার  ভাইেয়র  তরফ  েথেক  যিদ  কাউেক  িকছুটা  মাফ  কের  েদয়া  হয়  (এবং  েকসােসর  িবধান  রক্তপেণ  পিরণত  হয়)...“
”পছন্দ পেথ েযন তার অনুসরণ কের এবং (হত্যাকারী) েযন ভালভােব তা (রক্তপণ) প্রদান কের (দািবদারেক)।

,৩. েকসাস ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্েষত্ের প্রেযাজ্য,েয েকান হত্যার জন্যই নয় : মহান আল্লাহ্ েকারআেন বেলেছন

েয  ব্যক্িত  েকান  মুসলমানেক  ভুলক্রেম  হত্যা  কের,েস  একজন  মুসলমান  ক্রীতদাস  মুক্ত  করেব  এবং  রক্ত  িবিনময়“
সমর্পণ  করেব  তার  স্বজনেদরেক,িকন্তু  যিদ  তারা  ক্ষমা  কের  েদয়।  আর  যিদ  িনহত  ব্যক্িত  েতামােদর  শত্রু

”সম্প্রদােয়র  অন্তর্ভুক্ত  হয়,তেব  মুসলমান  ক্রীতদাস  মুক্ত  করেব।

সুতরাং  েবাঝা  যায়,ভুলক্রেম  হত্যার  ক্েষত্ের  েকান  েকসাস  েনই,বরং  িভন্ন  িবধান  রেয়েছ  এবং  েকসাস  ইচ্ছাকৃত
হত্যার  ক্েষত্েরই  শুধু  প্রেযাজ্য।

অেনেকর ন্যায় েকসাসেক সিহংস মেনাবৃত্িতর পিরচায়ক মেন করা চরম ভুল। েকসােসর িবধান না থাকেল বা কার্যকর না
হেল  গুরুতর  অপরাধীরা  িনরাপত্তা  েবাধ  করেব  এবং  সহস্র  ব্যক্িতর  জীবনেক  হুমিকর  মুেখ  েঠেল  েদেব,যার  প্রমাণ
আমরা অহরহ লক্ষ্য করিছ। এজন্যই হযরত আলী (আ.) বেলেছন,“আল্লাহ্পাক েকসােসর িবধান প্রণয়ন কেরেছন এজন্য েয,এর

”মাধ্যেম সমােজর মানুষেদর জীবন রক্িষত হয়।

ইসলামী আইেন আেরা িকছু ক্েষত্ের জীবন নােশর অিধকার িদেয়েছ,েযমন (১)  সমকািমতা ও কেয়ক ধেরেনর ব্যিভচার (২)
ধর্মত্যাগ।

১.  অৈবধ  েযৗনাচার  (সমকািমতা  ও  ব্যিভচার)  :  অৈবধ  েযৗনাচােরর  অপরােধর  মৃত্যুদণ্েডর  আইনিট  ইসলামী  শরীয়েত  এ
লক্ষ্েয প্রণীত হেয়েছ যােত সামািজক পিবত্রতা রক্িষত হয় এবং সমাজ সুস্থভােব িবকাশ লাভ করেত পাের। িবষয়িটর
গুরুত্ব  পাশ্চাত্য  সামােজর  িদেক  লক্ষ্য  করেল  আমরা  বুঝেত  পারব।  লক্ষ  লক্ষ  অৈবধ  সন্তান  তােদর  সামািজক  ও

রাষ্ট্রীয় ক্েষত্ের বর্তমােন একিট বড় সমস্যা।

২.  ধর্মত্যাগ  :  ইসলােম  ধর্মত্যাগ  একিট  বড়  অপরাধ  িহেসেব  পিরগিণত।  ধর্মত্যাগ  শরীয়েতর  দৃষ্িটেত  ইসলাম  ও  এর
সমােজর প্রিত একিট িবশ্বাসঘাতকতা বা েখয়ানত। এ কর্ম মুসিলম সমােজ ধর্মীয় িবশ্বােসর িভত্িতেক দুর্বল কের



িবধায় এরূপ ব্যক্িতর িবরুদ্েধ রাসূল (সা.) কেঠার নীিত গ্রহণ কের হত্যার িনর্েদশ িদেয়েছন। ধর্মত্যাগ েযমন
েঘাষণা  দােনর  মাধ্যেম  হেত  পাের  েতমিন  ইসলােমর  প্রিতষ্িঠত  েকান  িবিধ  বা  েমৗল  িবশ্বাসেক  অস্বীকােরর

মাধ্যেমও  হেত  পাের।  ধর্মত্যাগী  ব্যক্িতেক  ইসলামী  পিরভাষায়  ‘মুরতাদ’  বলা  হয়।

মুরতাদ দু’ধরেনর হেয় থােক। যথা :  মুরতােদ েফতরী ও মুরতােদ িমল্লী। মুরতােদ িমল্লী হেলা েয অন্য ধর্ম হেত
ইসলােম প্রেবশ কের পুনরায় েস ধর্েম িফের যায় এবং মুরতােদ েফতরী হেলা েয জন্মগতভােব মুসিলম িছল,পরবর্তীেত
ধর্মত্যাগ  কের  কািফর  হেয়েছ।  অিধকাংশ  ফকীহর  মেত  এ  উভয়  ধরেনর  মুরতােদর  জন্য  ইসলােমর  প্রিসদ্ধ  নীিত  হেলা
তােদর  তওবা  কের  ইসলােম  িফের  আসার  সুেযাগ  দান  করা।  িকন্তু  ধর্মত্যাগ  বা  ধর্েমর  িভত্িতেক  অস্বীকােরর
তীব্রতা যিদ এতটা অিধক হয় েয,িফের আসার পথ রুদ্ধ হেয় যায় তেব েসক্েষত্ের মৃত্যুদণ্ড িভন্ন পথ থােক না। এ
ধরেনর  ঘটনার  উৎকৃষ্ট  উদাহরণ  হেলা  সালমান  রুশদী  েয  তার  ‘স্যাটািনক  ভার্েসস’  গ্রন্থ  রচনার  মাধ্যেম  পিবত্র
নবী (সা.)-এর প্রিত চরম অসম্মান েদিখেয়েছ। এরূপ ক্েষত্ের তওবা গ্রহণেযাগ্য নয়,বরং ইসলােমর অন্যান্য শাস্িত
িবিধর ন্যায় (েযমন েযনার অপরাধ স্বীকার ও তওবা করার পরও তার হেত িবিধ রিহত হয় না) তা অবশ্যই কার্যকর করেত

হেব।

মৃত্যুদণ্েডর িবধান : ইউেরাপীয় ইউিনয়নভুক্ত েদশগুেলােত মৃত্যুদণ্েডর িবধানেক অমানিবক বেল রিহত করা হেয়েছ।
তােদর মেত হত্যােক হত্যার মাধ্যেম জবাব দান সিহংসতার মাধ্যেম সিহংসতার জবাব েদয়ার শািমল যা কাঙ্ক্িষত নয়।
এ  জন্যই  ইউেরাপীয়  েদশগুেলােত  এ  িবধান  েনই,এমন  িক  আন্তর্জািতক  িবচারালয়ও  বসিনয়া,রুয়ান্ডা  বা  দ্িবতীয়
মহাযুদ্েধর  যুদ্ধাপরাধীেদর  (যারা  লক্ষ  েলােকর  প্রাণহািনর  কারণ  হেয়িছল)  িবচােরর  ক্েষত্ের  মৃত্যুদণ্ড
েদয়ার অিধকারপ্রাপ্ত নয়। তােদর অপর একিট যুক্িত হেলা অপরাধীেক সংেশাধন করেত হেব,হত্যার মাধ্যেম সংেশাধেনর
পথ রুদ্ধ করা হয়। এর জবােব বলা যায় েয,প্রথমত মৃত্যুদণ্ড সিহংসতার মাধ্যেম সিহংসতার উত্তর েদয়া নয়। কারণ
মানুষেখেকা  েনকেড়  হত্যা  করােক  সিহংসতা  বলা  যায়  না।  দ্িবতীয়ত  আমরা  অপরাধীেক  সংেশািধত  করব  অপরাধ  সংঘিটত
হওয়ার পূর্েব,অপরাধ সংঘিটত হবার পর নয়। আমােদর সমােজ সিঠক ৈনিতক প্রিশক্ষেণর পর্যাপ্ত অভাব রেয়েছ,এমন িক
েকান েকান ক্েষত্ের ৈনিতক প্রিশক্ষণ েতা েনইই;বরং এর িবপরীেত িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটকারী উপাদানসমূহ পর্যাপ্ত
পিরমােণ  িবদ্যমান।  এরূপ  সমােজ  অপরাধপ্রবণতা  হ্রােসর  জন্য  কেঠার  িবধান  না  থাকেল  তা  অপরাধীেদর  গুরুতর
অপরােধ উদ্বুদ্ধ করাই স্বাভািবক। যিদ ধেরও িনই আমােদর সমােজ পর্যাপ্ত ৈনিতক প্রিশক্ষণ রেয়েছ,তদুপির সমােজ
সকল সময়ই একদল জন্মগত অপরাধী (এ অর্েথ েয অপরাধপ্রবণতা তােদর মজ্জাগত) রেয়েছ যারা এভােব সংেশািধত হবার নয়।
তাই  অপরাধীেক  সংেশািধত  করেত  হেব-এ  কথা  বেল  এরূপ  অপরাধীেদর  অপরােধর  সুেযাগ  সৃষ্িট  কের  েদয়া  যুক্িতযুক্ত

নয়,বরং যিদ তা করা হয় তাহেল এ ধরেনর অপরাধীেদর অপরােধ উৎসািহত করা হেব।

খ. স্বাধীনতার অিধকার

স্বাধীনতা মানুেষর অন্যতম প্রধান অিধকার। িবিভন্ন রাষ্ট্রিবজ্ঞানী ও আইনিবদ স্বাধীনতার িবিভন্ন সংজ্ঞা
িদেয়েছন। েযমন মন্েটস্কু বেলেছন,“স্বাধীনতা মানুেষর এমন একিট অিধকার যােত েস আইন অনুেমািদত সকল কাজ করার
ক্ষমতা লাভ কের এং আইেনর িনিষদ্ধ ও তার অনুপেযাগী কর্েম বাধ্য না হয়।” তেব আমােদর মেত স্বাধীনতােক এভােব
সংজ্ঞািয়ত করা যায় : “স্বাধীনতা হেলা এমন একিট অিধকার যা মানুষেক সিঠক িচন্তা ও তার উপেযাগী কর্েমর পিরেবশ
সৃষ্িট  কের  এবং  এর  প্রিতবন্ধকতাসমূহেক  দূর  কের।”  এেক  ‘দািয়ত্বপূর্ণ  স্বাধীনতা’  বেল  অিভিহত  করা  যায়-যা



:  েকারআেনর  িবিভন্ন  আয়ােত  সমর্িথত  হেয়েছ।  েযমন  সূরা  জািসয়ার  ১৫  নং  আয়ােত  বলা  হেয়েছ

من عمل صالحاً فلنفسه و من أساءَ فعلها ثمُ إلى ربكم ترجعون

েয সৎ কাজ করেছ েস  কল্যাণার্েথই করেছ। আর  েয  অসৎ কাজ করেছ তা  তার ওপরই বর্তােব। অতঃপর েতামরা েতামােদর“
”পালনকর্তার িদেক প্রত্যাবর্িতত হেব।

,আিমরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.) বেলেছন

لا كن عبد غرك و قد جعلك الله حرا

অন্েযর দােস পিরণত হেয়া না। কারণ আল্লাহ্ েতামােক স্বাধীন িহেসেব সৃষ্িট কেরেছন।”৩“

সুতরাং ইসলাম স্বাধীনতােক মানুেষর জন্মগত অিধকার বেল মেন কের।

স্বাধীনতার প্রকারেভদ

১. ব্যক্িত স্বাধীনতা

২. ধর্মীয় স্বাধীনতা

৩. িচন্তা ও িবশ্বােসর স্বাধীনতা

৪. েলখনী ও বাক স্বাধীনতা

৫. রাজৈনিতক ও সামািজক স্বাধীনতা

১. ব্যক্িত স্বাধীনতা : ইসলাম সকল মানুষেক আল্লাহর বান্দা বেল মেন কের। আল্লাহর বান্দা িহেসেব সকেল সমান ও
স্বাধীন। তাই মানুষ অন্যেক িনেজর বান্দা বা দােস পিরণত করেত পাের না।

,ইমাম জয়নুল আেবদীন (আ.) অিধকার সম্পর্িকত আেলাচনায় বেলেছন

েতামার  দাস  েতামার  ওপর  েয  অিধকার  রােখ  তা  হেলা  তােক  তুিম  েতামার  সৃষ্িটকর্তার  অন্যতম  সৃষ্িট  (েতামার“
অনুরূপ) বেল জানেব। তুিম ও েস একই িপতামাতার সন্তান,েতামরা একই রক্ত-মাংেস গিঠত। তুিম তার মািলক হেয়ছ-এর

অর্থ এ নয় েয,েখাদা নয়-তুিমই তােক সৃষ্িট কেরছ।”৪

,মহানবী (সা.) বেলেছন

েতামােদর দাসরা েতামােদরই ভাই। তােদর প্রিত সদাচরণ কর।... কিঠন কােজ তােদর সহেযািগতা কর।”৫“

উপিরউক্ত হাদীসসমূহ হেতও িবষয়িট স্পষ্ট হয় েয,ইসলােমর দৃষ্িটেত ক্রীতদােসর িবষয়িট একিট অপ্রধান িবষয় এবং



িবষয়িট  সামিয়ক  প্রেয়াজেন  বাহ্িযক  কারেণ  েমেন  েনয়া  হেয়িছল।  বাহ্িযক  কারণিট  যিদ  অপসািরত  হয়  তাহেল
স্বাভািবকভােবই  এ  প্রথা  রিহত  হেয়  যায়।

পূর্েবাল্িলিখত হযরত আলী (আ.)-এর হাদীস হেত স্পষ্ট েয,ইসলাম েকান ব্যক্িতর দাস হওয়ােক মন্দ দৃষ্িটেত েদেখ।
: িকন্তু ইসলােমর আিবর্ভােবর প্রাথিমক যুেগ হঠাৎ কের এ পথােক িনম্েনাক্ত িকছু কারেণ রিহত করা সম্ভব িছল না

ক. ক্রীতদাসেদর অভ্যুত্থােনর ফেল িনরাপত্তা িবঘ্িনত হওয়ার আশংকা িছল।

খ. পর্যাপ্ত অিভজ্ঞতার অভােব তারা স্বাধীন জীবন যাপেন সক্ষম িছল না।

গ. দীর্ঘকালীন প্রক্িরয়ার মাধ্যেম এ প্রথার অবসান ঘটােনার পিরেবশ সৃষ্িট।

ইসলাম  এ  কুপ্রথার  অবসান  ঘটােনার  লক্ষ্েয  েয  পদ্ধিত  অবলম্বন  কের  তােত  সমেয়র  ব্যবধােন  পর্যায়ক্রেম  সকল
ক্রীতদাসই স্বাধীনতা লাভ কের। ইসলাম এ সম্পর্িকত িকছু আইন প্রণয়ন কের যা তােদর স্বাধীনতার পথেক প্রশস্ত
কের। েযমন ক্রীতদাস িনর্িদষ্ট পিরমাণ অর্থ তার মািলকেক েদয়ার মাধ্যেম িনেজেক মুক্ত কের িনেত পাের অথবা েস
তার মািলেকর সঙ্েগ এ  মর্েম চুক্িতবদ্ধ হেত পাের েয,মািলেকর মৃত্যুর পর  েস  স্বাধীনতা লাভ করেব অথবা েকান
কােফর ব্যক্িতর দাস মুসলমান হেল েস স্বাধীনতা লাভ করেব অথবা েকান মািলক তার দাসেক শারীিরকভােব গুরুতর আহত
বা  তার  অঙ্গহািন  ঘটােল  েস  মুক্িত  পােব  অথবা  েকান  মুিমন  ক্রীতদাস  সাত  বছর  তার  মািলকেক  েসবা  দােনর  পর

স্বাভািবকভােবই  স্বাধীন  হেয়  যােব  প্রভৃিত।

ইসলামী  িফকাহ্শাস্ত্ের  েরাযা,কসম,প্রিতজ্ঞা,ভুলবশত  হত্যা  ও  এরূপ  সাতিট  ক্েষত্ের  ক্রীতদাস  মুক্ত  করােক
কাফ্ফারাহ্  িনর্ধারণ  কেরেছ।

পাশ্চাত্েয  েদড়শ’  বছর  পূর্ব  পর্যন্ত  ক্রীতদােসর  ক্রয়-িবক্রয়  আইনসম্মত  িছল।  আেমিরকা  যুক্তরাষ্ট্ের  এ
িবষয়িট ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত আইনত ৈবধ বেল পিরগিণত হেতা। এ প্রথািট রিহত হওয়ার পর েসখােন আইন প্রণয়নকারী ও এর
িবেরাধীেদর মধ্েয ব্যাপক সংঘর্েষর সৃষ্িট হেয়িছল। ইসলাম েচৗদ্দশ’  বছর পূর্েব যুক্িতসম্মত এমন এক পদ্ধিত
প্রণয়ন কেরিছল যােত স্বাভািবকভােবই সমেয়র পিরক্রমায় এ কুপ্রথািটর অবসান ঘেট। ইসলাম ব্যক্িতর স্বাধীনতােক
তার  েদেহর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  বেল  মেন  কের  না;বরং  এর  ঊর্ধ্েব  আত্িমক  স্বাধীনতা  অর্জনেক-যা  ব্যক্িতর

প্রবৃত্িতর  ওপর  িবজয়ী  হওয়ার  মাধ্যেম  অর্িজত  হয়-এর  প্রকৃত  লক্ষ্য  বেল  মেন  কের।

২.  ধর্মীয়  স্বাধীনতা  :  ইসলাম  সকল  ধর্ম,সম্প্রদােয়র  পারস্পিরক  সহাবস্থানেক  িনশ্িচত  করার  জন্য  েবশ  িকছু
পদক্েষপ  িনেয়েছ।

প্রথমত  ইসলােম  ধর্ম  গ্রহেণর  ক্েষত্ের  কাউেক  বাধ্য  করার  অবকাশ  েনই।  কারণ  আন্তিরক  িবশ্বােসর  িবষেয়  কাউেক
বাধ্য করা যায় না। কাউেক েকান ধর্মীয় িবশ্বাস গ্রহেণ বাধ্য করেল তা স্থায়ী হয় না। কারণ বাধ্যতার কারণসমূহ
দূরীভূত  হেল  তীব্র  প্রিতক্িরয়া  সৃষ্িট  হয়।  যার  পিরণাম  ভয়াবহ।  পিবত্র  েকারআন  ইসলাম  গ্রহেণ  মানুেষর

:  স্বাধীনতার  িবষয়িট  উল্েলখ  কের  বেলেছ



لا إكراه في الدّن قد تبّن الرشّدُ من الغيّ

দীেনর ব্যাপাের েকান বাধ্যবাধকতা েনই। িনঃসন্েদেহ েহদােয়ত েথেক পথভ্রষ্টতার পথ পৃথক হেয় েগেছ।”৬“

েকউ  েকউ  বেল  থােক  ইসলাম  তরবারীর  ধর্ম  এবং  ইসলামী  িজহােদর  উদ্েদশ্য  হেলা  েজারপূর্বক  ইসলােম  আনয়ন।  কথািট
সিঠক  নয়।  কারণ  ইসলােমর  িজহাদ  সামািজক  অন্যায়  ও  অিবচােরর  অবসান  এবং  ইসলােমর  প্রচার  ও  প্রসােরর  পেথ  বাধা
দানকারী  অপশক্িতেক  দমেনর  উদ্েদশ্েয  পিরচািলত  হেয়  থােক।  যিদ  এই  প্রিতবন্ধকতা  দূর  হয়  এবং  সামািজক
ন্যায়িবচার প্রিতষ্িঠত হয় েস ক্েষত্ের সকল ধর্েমর অনুসারীই ইসলামী রাষ্ট্েরর অধীেন ধর্মীয় স্বাধীনতা েভাগ

করেব।

দ্িবতীয়ত  ইসলাম  এর  প্রচােরর  পদ্ধিত  িহেসেব  যুক্িত-প্রমাণ  উপস্থাপেনর  মাধ্যেম  িবতর্ক  ও  আেলাচনার  নীিত
:  গ্রহণ  কেরেছ।  পিবত্র  েকারআেন  বলা  হেয়েছ

لا تجادلوا أهل الكاب إلاّ بالّتي هي أحسن

আহেল িকতাবেদর সঙ্েগ উত্তম পদ্ধিত ব্যিতেরেক িবতর্ক কেরা না।”৭“

: অন্য আয়ােত বলা হেয়েছ

أدع إلى سبل ربكّ بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلْهم بالّتي هي أحسن

প্রজ্ঞা  ও  উপেদশ  সহকাের  েতামার  প্রিতপালেকর  প্রিত  আহবান  কর  এবং  তােদর  সােথ  উত্তম  যুক্িত  উপস্থাপেনর“
মাধ্যেম  িবতর্ক  কর।”৮

তৃতীয়ত  ইসলাম  এর  রাষ্ট্েরর  অধীেন  বসবাসকারী  অমুসিলমেদর  পূর্ণ  িনরাপত্তা  ও  স্বাধীনতা  িনশ্িচত  কেরেছ।
ইসলামী  রাষ্ট্েরর  অধীন  অমুসলমানেদর  ‘িজম্মী’  বেল  অিভিহত  করা  হয়।  তারা  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  সােথ  িনরাপত্তা
চুক্িত  সম্পাদেনর  পূর্ণ  অিধকার  রােখ।  এ  চুক্িতর  অধীেন  তারা  স্বাধীনভােব  তােদর  ধর্ম-কর্ম  পালেনর  এবং
সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  সুিবধা  লােভর  অিধকারপ্রাপ্ত  হয়।  এ  ক্েষত্ের  আহেল  িকতাব  ও  মুশিরকেদর  সঙ্েগ  িভন্ন
শর্েত  চুক্িতনামা  স্বাক্ষর  করা  হেয়  থােক।  িনম্েনাক্ত  শর্তসমূহ  পূরেণর  অঙ্গীকার  গ্রহেণর  মাধ্যেম  তােদর

: উপিরউক্ত অিধকার েদয়া হেয় থােক

ক. িজিজয়া বা িনরাপত্তা কর প্রদান।

খ. মুসলমানেদর িবভ্রান্ত করার লক্ষ্েয ইসলােমর েমৗল িবশ্বােসর িবরুদ্েধ প্রচারণা না চালােনা।

গ. ইসলােমর প্রকাশ্য ও েগাপন শত্রুেদর আশ্রয় না েদয়া।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্েরর শত্রুেদর পক্েষ েগােয়ন্দািগির না করা অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্েরর েগাপনীয় তথ্য পাচার না
করা।



ঙ. েকান মুসিলম নারীর সঙ্েগ িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ না হওয়া।

চ. েকান মুসিলম নারীর সঙ্েগ অৈবধ সম্পর্ক স্থাপন না করা।

ইসলামী  রাষ্ট্েরর  অধীেন  বসবাসকারী  অন্যান্য  ঐশী  ধর্েমর  অনুসারীরা  (আহেল  িকতাব)  উপিরউক্ত  শর্ত  পূরণ
:  সােপক্েষ  িনম্েনাক্ত  অিধকারসমূহ  লাভ  কের

ক. সর্বিবধ িনরাপত্তা : িজম্মী চুক্িতর অধীেন তারা সর্বিবধ িনরাপত্তা লাভ কের অর্থাৎ তােদর জীবন,সম্পদ এবং
পিরবােরর সদস্যগেণর িনরাপত্তা ও  পৃষ্ঠেপাষকতা দােনর দািয়ত্ব ইসলামী রাষ্ট্েরর ওপর বর্তায়। এর  ফেল  তারা
স্বেদশী  মুসলমানেদর  মেতা  সামািজক  ও  অন্যান্য  অিধকার  লাভ  কের।  রাষ্ট্র  কর্তৃক  অনুেমািদত  ও  আইনসম্মত  সকল

সুিবধা তারা েভাগ কের। বিহঃশত্রুেদর আক্রমণ হেত তােদর রক্ষা করাও ইসলামী রাষ্ট্েরর দািয়ত্ব।

খ.  ধর্মীয়  স্বাধীনতা  :  ইসলামী  রাষ্ট্র  ধর্মীয়  িবশ্বােসর  ক্েষত্ের  তােদর  কখনই  বাধ্য  করেব  না;বরং  তােদর
ধর্মীয়  িবিধিবধান  পালেনর  পূর্ণ  স্বাধীনতা  েদয়া  হেব।

গ. িবচার সম্পর্কীয় স্বাধীনতা : িজম্মী আহেল িকতাবগণ তােদর িনজস্ব িবচার ফয়সালার জন্য স্বতন্ত্র আদালেতর
ব্যবস্থাপনার দািব করেত পাের। এ ক্েষত্ের ইসলামী আদালেতর শরণাপন্ন হওয়ারও অিধকার তােদর রেয়েছ।

এ  ছাড়াও  তারা  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  অন্যান্য  অিধকার  পূর্ণরূেপ  প্রাপ্ত  হয়।  রাজৈনিতকভােব  তােদর  িনজস্ব
প্রিতিনিধ িনর্বাচেনর অিধকােরর পাশাপািশ জন প্রিতিনিধ িনর্বাচেনর জন্য েভাটািধকার রেয়েছ। তেব রাষ্ট্েরর
শীর্ষ  পর্যােয়র  গুরুত্বপূর্ণ  পেদ  তােদর  স্থলািভিষক্ত  করা  হয়  না।  কারণ  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  ধর্মীয়  েমৗিলক
িবিধিবধােনর  প্রিত  তারা  িবশ্বাসী  নয়।  একিট  সমাজতান্ত্িরক  রাষ্ট্ের  েযমন  পুঁিজবােদ  িবশ্বাসী  েকান
ব্যক্িতর ওপর গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব অর্পণ করা হয় না েতমিন পুঁিজবাদী রাষ্ট্েরও সমাজতন্ত্ের িবশ্বাসী েকান

ব্যক্িতেক এরূপ দািয়ত্ব েদয়া হয় না।

ইসলামী রাষ্ট্েরর সঙ্েগ চুক্িতবদ্ধ আহেল িকতাবেদর (িজম্মী) িনরাপত্তা ও স্বাধীনতার ব্যাপাের রাসূল (সা.)
খুবই কেঠারতা অবলম্বন করেতন। িতিন বেলেছন,“েয েকউ ইসলামী রাষ্ট্েরর অধীন িজম্মীেক কষ্ট েদেব আিম তার

”শত্রুেত  পিরণত  হব  এবং  িকয়ামেতর  িদন  আমার  এ  শত্রুতােক  প্রকাশ  করব।

রাসূল (সা.) নাজরােনর খ্িরস্টানেদর সঙ্েগ সম্পািদত চুক্িতেত তােদর ধর্মীয় িনরাপত্তােক এভােব িনশ্চয়তা দান
: কেরেছন

েকান ধর্মযাজকেকই গীর্জা েথেক বিহষ্কার করা হেব না,তােদর েকানরূপ অবমাননা করা হেব না। মুসিলম ৈসিনকরা...“
তােদর ভূিম জবরদখল করেব না,তােদর সােথ ন্যায়পরায়ণতার সঙ্েগ আচরণ করা হেব...।”৯

অন্যত্র ২য় িহজরী শতাব্দীেত মীনার খ্িরস্টানেদর সঙ্েগ সম্পািদত চুক্িতনামায় িতিন এ মর্েম চুক্িতবদ্ধ হন
,েয



আিম  এ  মর্েম  প্রিতশ্রুিতবদ্ধ  হচ্িছ,েকান  খ্িরস্টান  ধর্মযাজকেকই  িবতািড়ত  করা  হেব  না,তােদর  উপাসনালেয়র“
েকানরূপ ক্ষিতসাধন করা হেব না,তােদর গীর্জা হেত মসিজেদর জন্য েকান িকছু আনা হেব না। েকান মুসলমান এরূপ করেল
েস  আল্লাহর  প্রিতশ্রুিত  ভঙ্গ  কেরেছ...  খ্িরস্টানেদর  প্রিত  েকানরূপ  জবরদস্িত  করা  হেব  না।  তােদর  সঙ্েগ
সদাচরণ করা হেব,তােদর ওপর জুলুম করা হেত িবরত থাকা হেব,তারা েযখােনই থাকুক তােদর সােথ সম্মানজনক আচরণ করা

হেব...।”১০

উপিরউক্ত  আেলাচনা  হেত  ইসলােম  ধর্মীয়  স্বাধীনতা  রেয়েছ  এ  অর্েথ  েয,ইসলামী  রাষ্ট্ের  অন্যান্য  ধর্েমর
অনুসারীরা পূর্ণ িনরাপত্তার সােথ জীবন যাপন ও ধর্মীয় আচার পালন করেত পারেব। এ ক্েষত্ের িবশ্ব মানবািধকার
েঘাষণার ১৮ নম্বর ধারায় বর্িণত ধর্মীয় স্বাধীনতার িবষয়িট ইসলােম স্বীকৃত। তেব এ ধারােত ধর্ম পিরবর্তেনর
স্বাধীনতার িবষয়িটেক ইসলাম স্বীকৃিত েদয় না। যিদও ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীেদর ইসলাম গ্রহেণর িবষয়িটেক
স্বাগত জানায়,িকন্তু েকান মুসলমােনর ইসলাম ধর্ম ত্যােগর অনুমিত েদয় না। কারণ ইসলাম এ িবষয়েক ইসলামী সমােজর
িভত্িতেক দুর্বল করার শািমল বেল মেন কের এবং এেক ইসলােমর িবরুদ্েধ একরকম িবদ্েরাহ বেল মেন কের। িবেশষত যিদ
েকউ জন্মসূত্ের মুসলমান হেয় থােক েস যিদ ইসলামেক ত্যাগ কের তেব তার এ কর্মেক ইসলােমর সঙ্েগ িবশ্বাসঘাতকতা
বেল ধরা হয়। কারণ এরূপ ব্যক্িত ইসলামী পিরেবেশ ইসলােমর েমৗল নীিতেক পূর্ণরূেপ অনুধাবন করার পরও তােক বর্জন

কেরেছ। ইসলামী আইেন েস ‘মুরতাদ’ িহেসেব পিরগিণত এবং মৃতুদণ্েডর শাস্িতেত দণ্িডত।

৩. িচন্তা ও িবশ্বােসর স্বাধীনতা : ইসলােম িচন্তা ও িবশ্বােসর স্বাধীনতার মধ্েয পার্থক্য করা হেয়েছ। ইসলাম
িচন্তার স্বাধীনতায় িবশ্বাসী,িকন্তু েয েকান িকছু িবশ্বােসর স্বাধীনতায় িবশ্বাসী নয়। কারণ মানুষ যুক্িত-
প্রমােণর  িভত্িতেত  িচন্তা  কের  থােক;েস  তার  িচন্তাশক্িতর  মাধ্যেম  সিঠক  িসদ্ধান্েত  েপৗঁছেত  সক্ষম।  তাই
: েকারআন অসংখ্যবার মানুষেক িচন্তা ও বুদ্িধবৃত্িতর িদেক আহবান জািনেয়েছ। েযমন পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ
অর্থাৎ তারা িক أفلا يتدبرّون : অর্থাৎ েতামরা িক িচন্তাশক্িতেক প্রেয়াগ কর না? অন্যত্র বলা হেয়েছ أفلا تعقلون
গভীর  িচন্তা  কের  না?  েকারআন  বুদ্িধবৃত্িতর  মানদণ্েড  অগ্রহণেযাগ্য  হওয়ার  কারেণ  পূর্ববর্তীেদর  অেনক
িবশ্বাসেক সমােলাচনা কেরেছ;েস সকল িবশ্বােসর সিঠক েকান িচন্তাগত িভত্িত েনই;বরং অন্ধ অনুকরেণর ফলশ্রুিতেত
গ্রহণেযাগ্য  হেয়েছ।  ইসলাম  এেক  অকল্যাণকর  মেন  কেরেছ।  িভত্িতহীন  িচন্তা  হেত  উৎসািরত  মূল্যেবাধশূন্য
িবশ্বাসসমূহ  মানুষেক  উদ্েদশ্যহীন  অনর্থক  কর্েম  িলপ্ত  কের  যা  মানবতার  অবমাননা  ছাড়া  িকছু  নয়।  তাই  ইসলাম
অেযৗক্িতক িবশ্বাস গ্রহেণর ক্েষত্ের মানুষেক স্বাধীনতা েদয়িন। এর িবপরীেত সিঠক িচন্তার ওপর প্রিতষ্িঠত

িবশ্বাসেক সম্মান েদিখেয়েছ।

৪. েলখনী ও বাক স্বাধীনতা : বাক স্বাধীনতা বলেত ব্যক্িতর িচন্তা,িবশ্বাস ও মত প্রকােশর অিধকার বুঝায়। মানুষ
তার  িচন্তা  ও  িবশ্বাসেক  বক্তব্য,গ্রন্থ,পত্িরকা  ও  েলখনীর  মাধ্যেম  প্রকাশ  কের  থােক।  বক্তব্য  ও  েলখনীর
স্বাধীনতা আইন দ্বারা সীিমত। ইসলাম মানুেষর বাক স্বাধীনতােক অন্যতম েমৗিলক অিধকার বেল মেন কের,িকন্তু েকউ
যিদ  এ  স্বাধীনতােক  িবশৃঙ্খলা  সৃষ্িটর  উদ্েদশ্েয  বা  মানুষেক  িবচ্যুত  করার  উদ্েদশ্েয  ব্যবহার  কের  তাহেল
ইসলাম তােক তা করার অনুমিত েদয় না। বাক স্বাধীনতার িশক্ষািট আমরা রাসূল (সা.),হযরত আলী (আ.)  এবং অন্যান্য
ইমামেদর িনকট হেত িনেত পাির। হযরত আলীর সমেয় খােরজীরা তােদর িবশ্বাস প্রচার করত। হযরত আলী উপেদশ ও যুক্িতর
মাধ্যেম  তােদর  সিঠক  পেথ  আনার  েচষ্টা  কেরেছন।  তােদর  এ  কর্েম  অস্ত্েরর  দ্বারা  বাধা  প্রদান  কেরনিন  যতক্ষণ



পর্যন্ত না তারা িনেজরাই অস্ত্রধারণ কেরেছ। েযেহতু খােরজীরা মুয়ািবয়া ও অন্যেদর দ্বারা প্রতািরত হেয়িছল
তাই িতিন তােদর প্রথেম বুঝােনার েচষ্টা কেরিছেলন,িকন্তু যিদ েকউ উদ্েদশ্যপ্রেণািদতভােব সত্যেক জানার পরও
তার িবরুদ্েধ অবস্থান িনেয় বাক স্বাধীনতার অপব্যবহার কের িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করেত চায় তাহেল তার পথ রুদ্ধ

করা সকেলর ৈনিতক দািয়ত্ব।

,েলখনীর স্বাধীনতার িবষেয় শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী বেলেছন

েয সকল গ্রন্থ যুক্িত-প্রমােণর মাধ্যেম িবষয়বস্তু উপস্থাপন কেরেছ,িকন্তু সিঠক ধারণার অনুপস্িথিতর কারেণ“
ভুলভ্রান্িত কেরেছ;েযেহতু এ গ্রন্থসমূেহর েলখকগণ তাঁেদর কর্েম সৎ ও যুক্িতর অনুসারী হওয়ার প্রয়াসী িছেলন
েসেহতু  ইসলাম  তাঁেদর  িদক-িনর্েদশনার  মাধ্যেম  সিঠক  পথ  েদিখেয়  েদয়,িকন্তু  কােরা  কােরা
উদ্েদশ্যপ্রেণািদতভােব অসত্য িবষয় উপস্থাপেনর সম্ভাবনা রেয়েছ। তারা বাক স্বাধীনতার অপব্যবহােরর মাধ্যেম
সহস্র িমথ্যােক সত্য বেল প্রচার করেত পাের,িমথ্যা পিরসংখ্যান উপস্থাপন করেত পাের,েকান রাষ্ট্র বা ব্যক্িতর
নােম  অপপ্রচার  করেত  পাের,কােরা  িবরুদ্েধ  িভত্িতহীন  অিভেযাগ  আনেত  পাের,িমথ্যা  দিলল  উপস্থাপন  করেত  পাের...
এখােনই  েলখনী  ও  বাক  স্বাধীনতার  স্পষ্ট  সীমােরখা  িচ‎ি◌‎হ্নত  হওয়া  আবশ্যক...  আমরা  যিদ  এরূপ  িমথ্যা  ও  অসেচতন
প্রয়ােসর পথেরাধ কির তখন অেনেকই বেল থােকন েকন বাক স্বাধীনতােক রুদ্ধ করা হেয়েছ? আমােদর প্রশ্ন হেলা আমরা
িক িমথ্যা ও ষড়যন্ত্েরর পথেক রুদ্ধ না কের িচন্তা,িবশ্বাস ও বাক স্বাধীনতার নােম জনসাধারেণর মােঝ অসত্েযর

”?প্রচােরর পথেক উন্মুক্ত কের েদব

: ইমাম েখােমইনী (রহ.)-এর ভাষায়

ইসলাম  আমােদর  েয  স্বাধীনতা  িদেয়েছ  তার  সীমা  রেয়েছ।  এ  স্বাধীনতা  আইন  দ্বারা  সীিমত।  পৃিথবীর  সব  েদেশই“
”স্বাধীনতা  আইন  দ্বারা  সীিমত।  তাই  স্বাধীনতার  নােম  কােরা  আইন  ভঙ্েগর  অিধকার  েনই।

: িকন্তু জািতসংেঘর মানবািধকার েঘাষণার ১৯ নম্বর ধারায় বলা হেয়েছ

সকেলরই িবশ্বাস ও বাক স্বাধীনতা রেয়েছ এবং এ স্বাধীনতার আওতায় েস তার িবশ্বােসর িবষেয় শংকাহীন হেব। েয“
”েকান তথ্য ও িচন্তা গ্রহণ ও প্রচাের সকল ধরেনর মাধ্যম ব্যবহাের েস সম্পূর্ণরূেপ স্বাধীন।

যিদ  েকউ  এই  স্বাধীনতার  অপব্যবহােরর  মাধ্যেম  েকান  ব্যক্িত,প্রিতষ্ঠান  বা  রাষ্ট্েরর  িবরুদ্েধ  িমথ্যা
?প্রচারণা  চালায়  তেব  েকান  আন্তর্জািতক  আদালেত  িক  তার  িবচার  সম্ভব

৫. রাজৈনিতক ও সামািজক স্বাধীনতা : আমরা পূর্েবই উল্েলখ কেরিছ সমােজ মানুেষর স্বাধীনতা আইন দ্বারা সীিমত।
কারণ আইন ব্যক্িত ও সমােজর অিধকার ও িনরাপত্তা সংরক্ষণ কের। পাশ্চাত্েযর ধারণায় স্বাধীনতার সীমা অন্েযর
অিধকােরর  সীমা  দ্বারা  সীিমত  হেলও  ইসলােমর  ক্েষত্ের  সামািজক  কল্যােণর  িদকিটই  মুখ্য।  তাই  ইসলােম  েয
স্বাধীনতা সমােজর বস্তুগত ও ৈনিতক কল্যােণর পিরপন্থী তা অগ্রহণীয়। পাশ্চাত্েযর রাষ্ট্রিবজ্ঞানীেদর মধ্েয
রুেশা  ও  জন  লক  সামািজক  আইনেক  ব্যক্িতস্বাধীনতার  পিরপন্থী  বেল  মেন  কেরেছন।  রুেশা  তাঁর  ‘আইেনর  মর্মকথা’
গ্রন্েথর ভূিমকায় বেলেছন,“প্রকৃিত মানুষেক স্বাধীনভােব সৃষ্িট কেরেছ,িকন্তু সমাজ তােক দাস বািনেয়েছ।



প্রকৃিত মানুষেক েসৗভাগ্যবান কেরেছ,িকন্তু সমাজ তােক দুর্ভাগা ও অসহােয় পিরণত কেরেছ।” েযেহতু পাশ্চাত্েযর
মানবািধকাের স্বাধীনতার িবষয়িট উদারতাবােদর ওপর প্রিতষ্িঠত েসেহতু েসখােন ৈনিতকতার িবষয়িট েগৗণ হেয় েদখা
িদেয়েছ। ইসলােমর সামািজক আইন অবাধ ও শর্তহীন স্বাধীনতােক েযমন সমর্থন কের না েতমিন মানুেষর স্বাধীনতােক
আষ্েটপৃষ্েঠ  েবঁেধ  রাখারও  পক্ষপাতী  নয়।  এ  কারেণই  ইসলাম  মানুষেক  এমনভােব  বর্ণনা  কেরেছ  যা  তােক
মূল্যেবাধসম্পন্ন  ও  পিবত্র  প্রকৃিতর  ধারক  এক  সত্তা  িহেসেব  উপস্থাপন  কেরেছ।  তাই  ইসলাম  মানুেষর
সামািজক,অর্থৈনিতক  ও  রাজৈনিতক  অিধকােরর  ক্েষত্ের  েতমন  সীমাবদ্ধতা  রােখিন।  সীমাবদ্ধতা  শুধু  েসখােনই

েযখােন  িবশৃঙ্খলা  ও  সামািজক  কল্যাণ  ব্যাহত  হওয়ার  সম্ভাবনা  রেয়েছ।

রাজৈনিতক ক্েষত্েরও ইসলােমর স্বাধীনতার ধারণা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার িবেশষত্েবর কারেণ অেনক উদার। ইসলামী
শাসন  ব্যবস্থা  স্ৈবরতন্ত্রেক  েযমন  সমর্থন  কের  না  েতমিন  তা  জনগেণর  ওপর  জনগেণর  শাসেনর  পাশ্চাত্য
গণতান্ত্িরক ধারারও িবেরাধী। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা জনমত ও জাতীয় শাসেনর প্রিত সম্মান প্রদর্শেনর পাশাপািশ
সত্য  ও  ন্যােয়র  িভত্িতেত  তা  প্রিতষ্িঠত  হওয়ােক  এর  সর্বািধক  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  বেল  মেন  কের।  এ  শাসন
ব্যবস্থায়  শাসকবর্েগর  েযরূপ  জনসাধারণেক  রাষ্ট্রীয়  িবষেয়  হস্থক্েষপ  হেত  িবরত  রাখার  অিধকার  েনই  েতমিন
জনসাধারেণরও  সরকােরর  ওপর  দািয়ত্ব  চািপেয়  িদেয়  িনশ্চুপ  বেস  থাকার  সুেযাগ  েনই।  অর্থাৎ  জনসাধারণ  দািয়ত্ব
পালেনর  পাশাপািশ  সৎ  পদক্েষপ  গ্রহেণ  সরকারেক  েযরূপ  প্রভািবত  করেত  পাের  েতমিন  সরকােরর  গৃহীত  অকল্যাণকর
পদক্েষেপ তােদর বাধা দােনর পূর্ণ অিধকার রেয়েছ। ইসলােম রাজৈনিতক স্বাধীনতার নমুনা িহেসেব হযরত আলী (আ.)-এর
িনম্েনাক্ত কথািট প্রিণধানেযাগ্য। িতিন তাঁর অধীন ব্যক্িতবর্েগর উদ্েদেশ বেলন,“অত্যাচারী শাসকবর্েগর
সম্মুেখ েযরূপ কথা বলা হয় আমার সােথ েসরূপ বেলা না। আমার সামেন িনর্ভেয় ও সাহিসকতার সােথ কথা বেলা। তােদর

”সামেন েযমন সত্য বলা হেত িবরত থাকা হয় আমার সামেন েসরূপ কেরা না।

(চলেব)

তথ্যসূত্র

১.সূরা মােয়দাহ্ : ৩২।

২.সূরা বাকারাহ্ : ১৭৯।

৩. নাহজুল বালাগাহ্,খুতবা নং ৩।

৪. েতাহাফুল উকুল,পৃ. ২৬২।

৫. নাহজুল ফাসাহা,পৃ. ৫২।

৬. সূরা বাকারাহ্ : ২৫৬।

৭. সূরা আনকাবুত : ৪৬।



৮. সূরা নাহল : ১২৫।

৯. বালাযুরী প্রণীত ফুতুহুল বুলদান,পৃ. ৬৫।

১০. জুরিজ যাইদান প্রণীত তািরেখ তামাদ্দুেন ইসলাম,চতুর্থ খণ্ড,পৃ. ১২০।

(সূত্র:জ্েযািত,২য় বর্ষ,১ম সংখ্যা)

 


